প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল সম্মেলন ২০১২ উদ্বোধন অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

শেখ হাসিনা 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ৩১ আষাঢ় ১৪১৯, ১৫ জুলাই ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

স্টুডেন্টস্ কাউন্সিলরবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা ভালবাসা। 

শিশু বয়স থেকেই নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করার লক্ষ্যে স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। এতে কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। এজন্য তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সকল শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেন। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয়করণ করেন। 

জাতির পিতার দর্শন বাস্তবায়নে আমরা '৯৬ সরকারের সময় শিক্ষার হার ও মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। উপবৃত্তির অর্থ ও ক্ষেত্র বাড়াই। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে পদক্ষেপ নেই। ২০০১ সালে স্বাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা নেই। সেশনজট দূর করি। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোটের অবহেলার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্বস নামে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা এবার সরকারে আসার পরই শিক্ষার প্রসার ও সার্বিক মানোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেই। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পূর্বশর্ত হল সুশিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। 

শিক্ষা বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ও রঙিন পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষক-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃত্তির কোটা বৃদ্ধি, নতুন পিটিআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

প্রাথমিক স্তরে প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। ঝরে পড়া অনেক কমেছে। আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঝরে পড়া ও অনুন্নত এলাকার শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কর্মজীবী শিশুদের জন্য দেশব্যাপী ৭৩টি বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। 

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

শিক্ষার উন্নয়নে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক, আকর্ষণীয় পরিবেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেড় হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় শিক্ষা অফিস স্থাপন করা হয়েছে। 

প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কয়েক হাজার বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। পিটিআইগুলোর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ১২টি পিটিআই নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য হোস্টেল সুবিধাসহ ১০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। 

আমরা স্কুল ফিডিং কার্যক্রম শুরু করেছি। এ কর্মসূচী ধাপে ধাপে সব স্কুলে পৌঁছে দেয়া হবে। 

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার সম-মান নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় উৎসাহ বেড়েছে। 

পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি আমরা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে চাই। তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। এজন্য শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিত করা হচ্ছে। 

২০১০ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল গঠনের কাজ শুরু হয়। প্রথম বছরে ১০০টি, দ্বিতীয় বছরে ৭৪৩টি এবং এ বছর ১৩,৫৮৩টি স্কুলে স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কাউন্সিল গঠন করা হবে। 

আমরা সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়েছি। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। মাল্টি মিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। শিক্ষক নিয়োগে নারীদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। 

শিশুদের শিক্ষাদানে শিক্ষকদের আরো যত্নবান হওয়ার আহবান জানাই। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকাও কম নয়। 

ছোট্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা, 

তোমরা যারা স্টুডেন্টস্ কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছো তাদেরকে অভিন্দন জানাচ্ছি। এই কাউন্সিলর নির্বাচনে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে জয়-পরাজয় মেনে নেয়ার অভ্যাস তৈরী হবে। নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারবে। তোমরাই বড় হয়ে একদিন দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। আজকের এই চর্চার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতা গড়ে উঠুক, মানবিক গুণাবলীর ভিত্তি রচিত হোক, এই প্রত্যাশা করি। 

তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তোমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মনে ধারণ করবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছি। এর সাহায্যে তোমরা সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবে। আমরা সমুদ্র জয় করেছি। এর সুফল তোমরাই ভোগ করবে। এজন্য তোমাদের তৈরী হতে হবে। 

তোমরা সচেষ্ট হলে আমরা ২০২১ সালের অনেক আগেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো। যেখানে ক্ষুধা-দারিদ্র্য থাকবে না। দেশ আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ হবে। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ কাউন্সিল সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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